


a আল্লামা শায়খ 
হা অনুবাদ ও সম্পাদনায় ৪ 

মাওলানা মোঃ রকীবুদ্দীন আহমদ হুসাইন‏ ا 
জিলহাজ্জ - ১৪১৫হিজরী‏ ظ ظ 









- ১৪১৫হ্জিরী 





সূচীপত্র 


ৰল, =‏ ساسا 
আল্লাহর সাথে শির্ক --- ত‏ 
১২ |‏ ---- 





بسم الله الرحمٰن الرحيم 


শুরু করছি। 





لاإله إلا الله 

কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”্-এর মর্মার্থ 

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”্-এই বাক্যটি ধর্মের মূলমন্ত্র এবং 
ইসলামী মিল্লাতের ভিত্তি। এই কালেমার দ্বার আল্লাহ পাক 
মুসলিম ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করেন। এরই 
প্রতি সমস্ত নবী-রাসুলের আহবান ছিল কেন্দ্রীভূত। এরই 
বাস্তবায়নে নাজেল হয় পবিত্র ধন্থাবলী, সৃষ্টি করা হয় সমগ্র 
জ্বিন ও মানবকুল। 

আমাদের পিতা হযরত আদম (আঃ) সর্বপ্রথম এই 
কালেমার প্রতি আহবান জানান তাঁর সন্তান-সন্ততিদের। 
তিনি ও তাঁর বংশধর হযরত নূহ (আঃ) পর্যন্ত এই কালেমার 
উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ে 
এবাদতের ক্ষেত্রে শিরক দেখা দিলে আল্লাহ পাক নূহ 
(আঃ)-কে তাদের প্রতি রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি 
তাদেরকে আল্লাহর একত্ববাদের (তাওহীদ) প্রতি আহবান 
জানান এবং বলেন 3 ° হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা 
আল্লাহরই এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন 
উপাস্য নেই।” হযরত নূহ (আঃ)-এর পর এইভাবে হযরত 
হুদ, ছালেহ, ইব্রাহীম, লুত, শুআইব ও অন্যান্য সকল 
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রাসূলগণও তাঁদের স্ব স্ব জাতিকে এই কালেমা অর্থাৎ "লা 
ইলাহা ইল্লাহ”-এর প্রতি, আল্লাহর একতৃবাদের প্রতি এবং 
তিনি ভিন্ন অন্যের এবাদত বাদ দিয়ে কেবল তারই জন্য তা 
“খালেছ” করার আহবান জানান। 
সর্বশেষ এই কালেমার বার্তা নিয়ে পৃথিবীতে আগমন 
করেন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ রাসূল, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি এসে প্রথমে তাঁর 
সম্প্রদায়কে তাওহীদের প্রতি আহবান করে বলেনঃ "হে 
আমার সম্প্রদায়, তোমরা বল- আল্লাহ ব্যতীত আর কোন 
মাবুদ বা উপাস্য নেই, তোমাদের জীবন সফল হয়ে যাবে”। 
তিনি তাদেরকে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য এবাদত খালেছ 
করার আহবান জানান এবং তাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষগণ 
পরম্পরায় আল্লাহর সাথে যে শিরক, প্রতিমাপূজা, পাথর, 
বৃক্ষ ও অন্যান্য ٭٭‎ এবাদত চলে আসছে, তা বর্জন করতে 
বলেন। মুশরিকরা তাঁর এই আহ্বান সরাসরি প্রত্যাখ্যান 
করে বলে উঠলো ঃ 
১2522055015 41240 
"তিনিতো অনেক মা" বুদের বদলে এক মাবুদ স্থির করে 
নিলেন। এটাত অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়।”- (সূরা ছোয়াদ-৫) 
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কারণ, মুশরিকরা মূর্তি-প্রতিমা, ওলী-দরবেশ, গাছ 
বৃক্ষ ইত্যাদির এবাদতে অভ্যস্থ ছিল। তারা এই সবের নামে 
জবাই করত, মানত করত এবং তাদের প্রতি আপন আপন 
প্রয়োজন পূরণ ও দুঃখ-কষ্ট দূর করার আবেদন জানাত। 
ফলে, তারা এই তাওহীদি কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” 
প্রত্যাখ্যান করে। কারণ, এই কালেমা আল্লাহ ব্যতীত তাদের 
অন্য সব মাবুদ বা উপাস্যকে বাতিল প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ 
তা’ আলা সূরা ছাফ্ফাতের ৩৫ ও ৩৬ নম্বর আয়াতে বলেন $ 

AISLE‏ لا اللہ ستکبرون(و يقو ون انا 

“তাদের নিকট ‘আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, 
তারা বললে অহঙ্কার করত এবং বলত আমরা কি এক উন্মাদ 
কবির কথায় আমাদের মা’ বুদগণ বর্জন করব।” 

মূলতঃ মুশরিকরা তাদের অজ্ঞতা, ভ্রান্তি ও একগুয়েমী 
বশতঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাগল কবি 
বলে আখ্যায়িত করত। যদিও তারা সম্যকতাবে জানত যে, 
তিনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান 
ছিলেন। তিনি কোন কবি ছিলেন না। বস্তুতঃ অজ্ঞতা, 
অত্যাচারী স্বভাব, আগ্রাসী চরিত্র এবং সমাজে ভ্রান্তি, মিথ্যা 
ও অবাস্তব তথ্য প্রচারের এঁকান্তিক আগ্রহই ছিল তাদের 
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সত্য গ্রহণের পথে প্রধান অন্তরায় সুতরাং যে ব্যক্তি এই 
কালেমার অর্থ অনুধাবন করবে না এবং কাজের মাধ্যমে 
নিজের জীবনে এর বাস্তবায়ন করবে না, সে মুসলিম হতে 
পারেনা। মুসলিম সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ পাকের একতৃবাদে 
বিশ্বাস রাখে এবং যাবতীয় এবাদত অন্য কারো পরিবর্তে 
একমাত্র আল্লাহর জন্যই খাছ করে, তাঁরই জন্য ছালাত 
(নামাজ) প্রতিষ্ঠা করে, ছিয়াম (রোজা) পালন করে, তাঁকেই 
ডাকে, তাঁরই সাহায্য কামনা করে, তাঁরই উদ্দেশ্যে সে 
মানত করে, জবাই করে। এইভাবে সকল প্রকার এবাদত 
সে কেবল আল্লাহ পাকের প্রতিই নিবেদন করে। একজন 
মুসলিম ব্যক্তির স্থির বিশ্বাস এই হয় যে, আল্লাহ পাকই 
কেবল এবাদতের যোগ্য। তিনি ব্যতিরেকে আর কেউ এর = 
হকদার নয়। চাই সে হোক নবী, ফেরেশতা, ওলী, প্রতিমা, 
বৃক্ষ, জ্বিন বা অন্য কিছু ; এরা কেউ এবাদতের যোগ্য হতে 
পারেনা । আল্লাহ্‌ তা’ আলা বলেন و‎ 
ربك الا تعبدو الا ]یاہ‎ els 

"তোমার প্রভূ প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি 

ব্যতীত অন্য কারো এবাদত তোমরা করবেনা |” چم۔‎ 


ইসরা-২৩) 
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এটাই হলো কালেমায়ে إلا الله‎ «1113 
এর মর্মার্থ । অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার উপাস্য আর 
কেউ چم‎ কালেমা এর মধ্যে অন্বীকারসুচক ও স্বীকৃতিসূচক 
উভয় দিক রয়েছে। এই কালেমায়, একদিকে যেমন আল্লাহ 
বতীত অন্য কারো উপাস্য হওয়ার ব্যাপারটি অস্বীকার করা 
হচ্ছে, তেমনি অপর দিকে এর দ্বারা একমাত্র আল্লাহ 
পাকেরই উপাস্য হওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। তাই 
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্যগুণে বিশেষিত করলে 
তা হবে বাতিল। কারণ, এই গুণ আল্লাহ পাকেরই প্রতিষ্ঠিত 
অধিকার। আল্লাহ তা’ আলা বলেন £ 
Jee د الك بان اله هوا ىق واد ما يدعودمن‎ ১ 

“তা এই জন্য যে, আল্লাহ তিনিই সত্য এবং ওরা তার 
পরিবর্তে যাকে ডাকে তা বাতিল।” (সূরা- হাজ্জ-৬২) সুতরাং 
এবাদত একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য, অন্য কারো নয়। 
কাফেররা যে এই এবাদত অন্যের প্রতি নিবেদন করে, তা 
সম্পূর্ণ বাতিল কাজ এবং এটা অপাত্রে রাখার শামিল। 
আল্লাহ তা’ আলা বলেন 9 এটা ربكم‎ LL تابا لتاس‎ 


سر مر লী‏ شر ج ক‏ اي کے عربج ر লে‏ 


AD LE‏ 94.2( حلم تو 





করেছেন। যাতে, তোমরা নো যে 28۳ সর 
বাকারা-২১) কুরআন শরীফের সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সূরা ফাতেহার একটি 
আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ 


মরা শুধু موہ‎ অবং শুধু তোমারই 

সাহায্য কামনা করি।” আল্লাহ পাক মুমিনগণকে এইভাবে 

বলতে নির্দেশ করেছেন ঃ “হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র 

তোমারই এবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই নিকট 
সাহায্য কামনা করি। আল্লাহ পাক আরও বলেন £ 
ولا شرکوا بەءشیعا‎ HiT; 

«তোমরা আল্লাহ্র এবাদত কর এবং এতে তার সাথে 

করোনা |” - Ege ioe‏ و وا سر 

নি £ 5 

" তারা سر‎ সরব দৰ رسلا‎ 

চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তার এবাদত করতে ।” -(সূরা 


বায়্যিনা-৫) আল্লাহ পাক আরও বলেন و‎ 


লালা‏ کے 


Bt HAY 15014 سا‎ uel 

"আল্লাহর এবাদত কর, তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত 
হয়ে। জেনে রাখ, খালেছ আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য ।” -(সূরা 
যুমার-২-৩) 

এইভাবে আরও অনেক আয়াত রয়েছে, যা একথাই 
প্রমাণ করে যে, এবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ 
তা’ আলাই। এতে সৃষ্টির কোন অংশ নেই। এ-ই হচ্ছে 
কালেমা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”-এর 5514 ١ এর হাকীকত ও 
দাবী হলো, আপনি আল্লাহ পাকের তরেই সমূহ এবাদত খাছ 
ও খালেছে করবেন এবং তিনি ব্যতীত অন্য সবার ক্ষেত্রে 
এর অস্বীকৃতি জানাবেন। জানা কথা, এই বিশ্বজগতে আল্লাহ 
ব্যতীত তার অনেক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবাদত চলছে। 
অতীতেও আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তি-প্রতিমা, ফেরাউন ও 
ফেরেশতাদের এবাদত হয়েছে, আল্লাহকে ছেড়ে কোন কোন 
নবী রাসূল ও নেক লোকদেরও এবাদত করা হয়েছে। 
এসবই ঘটেছে। তবে তা হয়েছে বাতিল ও সত্যের 
পরিপন্থী | সত্যিকার মাবুদ তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা’আলা। তিনিইতো হলেন এবাদতের একমাত্র যোগ্য ও 
অধিকারী। আল্লাহ পাক বলেন £ 
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“তা এজন্য যে, আল্লাহই সত্য এবং ওরা তাঁর পরিবর্তে 
যাকে ডাকে তা মিথ্যা। আল্লাহ, তিনি তো সুউচ্চ- 
মহান। -(সূরা লুকমান-৩০) 


[এই হলো ইসলামের প্রথম ভিত্তি কালেমা তাইয়্যেবার 
প্রথম অংশ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সার কথা |] 
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আল্লাহর সাথে শিরক- এর বিশ্লেষণ 

ইবাদতে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করার নাম 
শিরক। যেমন, প্রতিমা-মূর্তি বা অন্য কাউকে ডেকে তার 
নিকট সাহায্য কামনা, তার জন্য মানত, বা তার উদ্দেশ্যে 
নামাজ পড়া বা রোজা পালন করা বা যবেহ করা, এইভাবে 
বাদাতীর উদ্দেশ্যে বা ইদরুসের উদ্দেশ্যে যবেহ করা বা 
কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নামাজ পড়া অথবা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বা ইরাকস্থ শায়খ 
বা অন্যান্য মৃত বা যারা গায়েব তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা 
করা, এইসব কাজের নাম শিরক। 

এইভাবে কেউ যদি নক্ষত্ররাজি বা 1۹۹ ডেকে 
তাদের কাছে ফরিয়াদ করে বা সাহায্য কামনা করে বা এ 
জাতীয় এবাদত কর্মের কোন একটি যখন কোন জড় সৃষ্টি, 
মৃত বা অনুপস্থিত কারো জন্য নিবেদন করে তখন তা 
আল্লাহর সাথে শিরক নামে আখ্যায়িত হবে। আল্লাহ পাক 


mre‏ لام ظر و লালা‏ ص রি লে ও এত তি Por‏ سے 
এরশাদ করেন £ 2) 16৮৮০505725‏ 
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"তারা যদি শির্ক করত তাহলে তাদের সব কৃতকর্ম 
নিষ্ফল হয়ে যেত”। (সূরা আনআম-৮৮) 

আল্লাহ তা" আলা আরও এরশাদ করেন و‎ 

এ৫০৮০০এ ৪৩৫০০৩54015 

TEE‏ اتسر 

"তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্বে অতীত সমস্ত 
রাসূলগণের প্রতি অবশ্যই এ বার্তা পাঠানো হয়েছে, তুমি 
যদি আল্লাহর সাথে শির্ক করতাহলে তোমার সমস্ত নেক 
আমল অবশ্যই বৃথা যাবে। আর. তুমি নিঃসন্দেহে বিষম 
ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তৰ্ভুক্ত হবে।” 

শিরকের মধ্যে একটি হল পূর্ণভাবে গায়রুল্লাহর ইবাদত 
করা। এটাকে শির্ক ও বলা হয়, কুফুরীও বলা হয়। যে 
আল্লাহ তা’ আলা থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ হয়ে অন্যের উদ্দেশ্যে 
ইবাদত নির্দিষ্ট করে যেমন বৃক্ষ, প্রস্তর, মূর্তি জ্বিন বা.কোন 
মৃত ব্যক্তি যাদেরকে তারা আওলিয়া নাম দিয়ে থাকে, 
রাখে এবং আল্লাহকে পুরোপুরি ভুলে যায়, এটা হবে সবচেয়ে 
বড় কুফুরী ও জঘন্যতম শির্ক। (আল্লাহর নিরাপত্তা কামনা 
করি।) এইভাবে যারা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে 
এবং বলে  মা*বুদ বা উপাস্য বলতে কেউ নেই এবং এই 
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পার্থিব জীবন একটি বস্তুগত ব্যাপার মাত্র। সমাজতন্ত্রী ও 
নাস্তিকরা যেমন বলে থাকে, এরা হলো চরম পর্যায়ের 
কাফের, মুশরিক ও AE | (আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় 
প্রার্থনা করি।) 

মোট কথা, এ জাতীয় সব আকিদাহ বিশ্বাসকে আল্লাহর 
সাথে শির্ক ও কুফুরী বলা হয়ে থাকে। 

কোন কোন লোক স্বীয় অজ্ঞতা বশতঃ মৃত ব্যক্তিকে 
ডাকা এবং তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাকে ওসিলা 
(মাধ্যম) নামে আখ্যায়িত করে এবং তা জায়েজ মনে করে। 
এটা মারাত্মক ভুল, কেননা, একাজ আল্লাহর সাথে শির্ক 
হিসেবে পরিগণিত যদিও অজ্ঞ লোকেরা বা মুশরিকরা 
এটাকে "ওসিলা” নাম দিয়ে থাকে। এটাই হলো মুশরিকদের 
ধর্ম আল্লাহ তাআলা যার নিন্দা ও দোষারূপ করেছেন। 
এটাকে অস্বীকার এবং এথেকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ 
তা’ আলা রাসূলগণ প্রেরণ করেছেন এবং কিতাবসমূহ নাজিল 
করেছেন। 

His udp =‏ ]ليها لوسيلة 

» হে মুমিনগণ, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, এবং তাঁর নৈকট্য ও 

সন্তুষ্টি লাভের উপায় তালাশ কর।” (সূরা মায়েদা-৩৫) 
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এই আয়াতে যে ওসিলার কথা বলা হয়েছে তা হলো 
করা”। সমস্ত ওলামায়ে কেরামের নিকট এটাই ওসিলার 
অর্থ। সুতরাং আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নামাজ 
আদায় করা একটি ওসিলা, আল্লাহর জন্য যবেহ করা একটি 
ওসিলা, যেমন- কোরবানী দেওয়া হজ্জের হাদী দেওয়া 
এইভাবে সিয়াম পালন করা ও একটি ওসিলা। ছাদ্কাহ 
প্রদান একটি ওসিলা আল্লাহ পাকের জিকির, কুরআন 
তেলাওয়াতও ওসিলা এটাই হলো আল্লাহ্‌ তাআলার বাণী £ 

Ac‏ ليها لوسيلة 

এর মর্মার্থ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের আনুগত্যের দ্বারা তার 
নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর। ইবনে কাসির, ইবনে জরীর, ও 
_বাগাতী প্রমুখ মফাস্সিরগণ একবাক্যে বলেছেন এর প্রকৃত 
অর্থ হলো ۱ আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা তাঁর নৈকট্য তালাশ কর 
এবং তোমরা যেখানেই থাক তাঁর প্রবর্তিত বিষয়াদি যথা- 
সালাত, সিয়াম, ছাদকা ইত্যাদি দ্বারা তা কামনা কর। 

এইভাবে আল্লাহ 5۲ আলা অন্য একটি আয়াতে এই অর্থ 
ব্যক্ত করেছেন, আর তা হলো ৪ 


লা তলা লি سے‎ Serer কপাল, = اا‎ we কে بر سر سرے‎ Pope 
7417৮ يبتغون إل ربهم آلوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمتهر ویحافون‎ 
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নিজেদের রবের নৈকট্য লাভের জন্য ওসিলা তালাশ করে যে 
তাদের মধ্যে কে অধিক নিকটবর্তী তারা তার রহমতের 
আশা করে এবং তার আযাবকে ভয় করে।” (সূরা ইসরা-৫৭) 
এভাবে রাসূলবর্গ ও তাঁদের অনুসারীগণ আল্লাহর নৈকট্য 
লাভের উদ্দেশ্যে এসব বিষয়কে ওসিলা হিসেবে গ্রহণ 
করেছেন যা তিনি প্রবর্তিত ও রেখেছেন। যেমন আল্লাহর 
ইত্যাদি। আর কোন কোন লোকের ধারণা যে ওসিলা মানে 
মৃত ব্যক্তিদের ডাকা ও আওলিয়াদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা 
করা তা একটি বাতেল ধারণা, এটা মুশরিকদেরই আকিদাহ 
যাদের সম্পর্কে আল্লাহ এরশাদ করেন ৪ &া من دون‎ ৪৪১১ 
2৮625 বুলি চমকে ما لا یضرم ولا‎ 

“তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত করছে যা 
তাদের ক্ষতিও করতে পারেনা, উপকারও করতে পারেনা | 
তদুপরি তারা বলে যে এগুলো আল্লাহর নিকট আমাদের 
সুপারিশকারী।” আল্লাহ তাদের এই বক্তব্য নাকচ করে দিয়ে 


চলি . 2‏ صل বু‏ سس و 25 2 2 - 
قل اتنیعون الله ہما لا یعلم 1 لوات ولا বলেন 9 ১০১9‏ 
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“( হে রাসুল) তাদেরকে বল তোমরা কি আল্লাহকে 
আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি 
জানেন না? তিনি পৃত ও পবিত্ৰ , তারা যাকে শরীক করে 
তা থেকে তিনি বহু 36 |” (সুরা ইউনুস-১৮) 


আল্লাহ পাক আমাকে ও সকল মুসলমানকে সঠিকভাবে 
তাঁর দ্বীন অনুধাবনের এবং এর উপর অবিচল থাকার 
তাওফীক দান করুন। আর আমাদের সকল BATS ও 
পাপাচারের অমঙ্গল থেকে তিনি আশ্রয় প্রদান করুন। তিনি 
সর্বশ্রোতা, অতি সন্নিকটে । আল্লাহ তা’ আলা আমাদের প্রিয় 
নবী হযরত মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবগণ এবং 
কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর সঠিক অনুসারীদের উপর দরূদ ও 
সালাম বর্ণ করুন। 
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প্ৰশ্ন-১ £ এবাদতের অর্থ কি? 

উত্তর £ এবাদতের অর্থ অত্যন্ত বিনীত ও নম হয়ে 
একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করা এবং সকল বিধি-নিষেধ 
পালনের মাধ্যমে তাঁরই সম্পূর্ণ অনুগত হয়ে চলা । ওলামাগ- 
ণের ভাষায় ব্যাপক অর্থে ঃ প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য যেসব কথা ও 
কাজে আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হন এবং যা তিনি পছন্দ করেন 
তারই নাম এবাদত, যেমন- ঈমান, ইসলাম, দো’ আ, 
আশা, ভয়, আশ্রয় প্রার্থনা, সাহায্য কামনা, জবেহ করা, 
মানত করা ইত্যাদি। 

প্রশ্ব ২ ঃ তাওহীদের অর্থ কি? 

উত্তর £ তাওহীদ অর্থ আল্লাহ তা” আলাকে তার বৈশিষ্ট্য 
একক ও অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করা। অর্থাৎ এই বিশ্বাস 
স্থাপন করা যে, আল্লাহ্‌ পাক তাঁর প্রভুত্বে, তাঁর 8 
নাম ও গুণাবলীতে এবং তাঁর এবাদতে একক, এতে তাঁর 
কোন শরীক নেই। একেই আল্লাহর একত্ববাদ বলা হয়ে 
থাকে। 

প্রশ্ন-৩ £ তাওহীদ কত প্রকার ও কি কি م‎ 

উত্তর £ তাওহীদ তিন প্রকার। যথা 3 (১) আল্লাহর 
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প্রভৃত্বে তাওহীদ ; (২) তাঁর নাম ও গুণাবলীতে তাওহীদ ب‎ 
এবং (৩) তাঁর এবাদতে তাওহীদ। 

প্রভুত্বে তাওহীদ $ এই প্রকার তাওহীদকে‏ اذ 
তাওহীদে রুবুবিয়্যাত বলা হয়ে থাকে। এর অর্থ-হলো এই‏ 
কথা স্বীকার করা যে, আল্লাহ পাক সৃষ্টিকর্ম, রেষেক প্রদান,‏ 
জীবন-মৃত্যু দান এবং আকাশ-জমীন তথা নিখিল‏ 
বিশ্বজগতের সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায়‏ 
একক ও অদ্ধিতীয়। আরো স্বীকার করা যে, কিতাবসমূহ‏ 
নাজেল ও নবী-রাসুলগণ প্রেরণের মাধ্যমে শাসন ও বিধি-‏ 
বিধান প্রবর্তনে আল্লাহ তা’ আলা একক ; এইসব ক্ষেত্রে তাঁর‏ 
কোন শরীক নেই।‏ 

আল্লাহ পাক বলেন و‎ 

الا له الى والأمر بار كاله رب العدكمين 
"জেনে রাখ, সৃজন ও নির্দেশ তারই, বরকতময় আল্লাহ,‏ 
নিখিল বিশ্বজগতের প্রভু প্রতিপালক |° (সূরা-আরাফ-৫৪)‏ 

২। নাম ও গুণাবলীতে তাওহীদ $ এর অর্থ হলো, 
আল্লাহ পাককে এসব নাম ও গুণাবলীর দ্বারা বিশেষিত করা, 
যদ্বারা কুরআন শরীফে তিনি নিজেকে এবং বিশুদ্ধ 
হাদীসসমূহে তাঁর রাসূল তাঁকে বিশেষিত করেছেন।আর, 
এগুলোকে আল্লাহ পাকের শানের উপযোগী পর্যায়ে 
এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করা, যাতে সাদৃশ্য, উপমা, অপব্যখ্যা বা 


19 


নিক্ক্ৰিয়তার কোন লেশ না থাকে। আল্লাহ পাক আরো বলেনঃ 


لبس দণ্ডে‏ والسميع البصير 

"তাঁর মত কিছুই নেই এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, 
সৰ্বদ্ৰষ্টা |”- (সুরা শুরা-১১) 

এবাদতে তাওহীদ £ এই প্রকার তাওহীদকে‏ إن 
তাওহীদে উলুহিয়্যাহ বলা হয়ে থাকে। এর অথ হলো,‏ 
এককভাবে আল্লাহ তা’ আলারই এবাদত করা। তিনি ব্যতীত‏ 
অন্য কারো এবাদত না করা, অন্য কারো কাছে দো’আ বা‏ 
আশ্রয় প্রার্থনা না করা, একমাত্র তারই সাহায্য কামনা ۱‏ 
তীরই উদ্দেশ্যে মানত, জবাই ও কুরবানী ইত্যাদি সর্বপ্রকার‏ 
ইবাদত নিবেদন করা। আল্লাহ তা’ আলা বলেন £‏ 


ত পাতে তং لمم‎ পা سام = ور خرصوص‎ 2 ৮০ 
قل إن صلاني وسک وحیای وممانى شرب‎ 
3 
214 ر ہے مر صس م0‎ এল ৮% ৮ 


চো Ee‏ ہے ৮ রা‏ 4 ر روم سے 
AALAND!‏ وبذ'لك امرت وانا اول المسلمين» 


"(হে রাসূল) বল, আমার ছালাত (নামাজ), আমার যাবতীয় 
এবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এতে তাঁর কোন শরীক 
নেই, আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং মুসলমানদের 
মধ্যে আমিই A | - সূরা আল-আনআম-১৬২) 
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আল্লাহ তা’ আলা আরও বলেন ঃ 


bee 


2039} 
"সুতরাং তোমার প্রভু প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত 
(নামাজ) আদায় এবং কুরবানী কর।” - (সূরা কাওছার-২) 


আল্লাহই আমাদের তাওফীকদাতা। 
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৯৮ مطبعة النرجس التجارية‎ 
كبر صہ یہ‎ PESVTEYG PRESS 
۲٣۳۱٣۹٥٣ ٣۳۱۹۹۵٣ : ০০৪ 


اک 1৮883‏ آلے باقن 


قطرس 
١‏ - كلمة لا إله إلا الله . 


Ê 


অনল 


؟-الشرك بالله . 
۳ الى ادة. 


2৮০০0, ০১০৮৭) 2৪4 ২৪৭) HE ১৮ 2 


للمکتب التعاونی للدعوة والإرشاد بام ال حمام 


يسمح بطبع هذا الكتاب بشرط عدم التصرف في مضمون 
الكتاب وذلك لمن أراد التوزيع 0501 فقط . 


















Sis‏ لا ]4 الا الله 


لسماحة الشيخ 34145 بن عبدالله بن باز 





ترجمة وتحرير : 
الشيخ محمد رقيب الدين بن أحمد حسين 
اللغة البنغالية 





المملكة العربية السعودية 
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد باثر الحمام - قسم الجالیات 
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
ظ ت : ۲411 / 44۹1 فاكس ۸۲۷۸۹ - ص .ب ۳۱۰۲۱ الرياض ۱۱٤۹۷‏ 


المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد ৮7৬‏ 
تلیفون ۲۳۲۸۲۲١‏ / ۰۱ 
ص,ب ۵۹۵۸ الرياض ۱۹١۵۵۳‏ 


الکتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالزلفي 
تليفون ۰1/٤۲۲9۵٦9۷‏ فاكس ٦/٤٢٤٢ ٤٢٤٤ ٢‏ 
ص.ب ۱۸۲ الزلفي ۱۱۹۳۲ 


مکتب توعية الجاليات بعديزة 
۰٦/۳٦۹٣ ٣٥٥٤٥ OME‏ صاب ۸۰۸ 


مركز توعية ا جالیات ببريدة 
تليفون ۰٦/ ۳۲٤۸۹۸۰‏ فاكس ۰٠٦/۳۲٣٥٤٤٤ ٤٣‏ 
ص.ب NEY‏ 


مکتب 5১০১‏ وتوعية ا لجالیات بالرس 
تلیفون ۰1/۳۳۳۴۳۸۷۰ ص۔ب ٦٦٦‏ 


مكتب توعية ا الیات المذنب 
১৭1৮6১১০০90‏ فاكس 8١م2.؟ع”5/9.‏ 
القصيم - المذنب - ص ,ب ten‏ 


المكتب التعاوني للدعوة وتوعية ا جالیات بشقراء 
تليفرن ٦٢‏ ۰۱/۹۲۲۲۰ صص.ب47؟ 


المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالأحساء 
٣/٦٥۸٦٦ ۷۲ - ۵۸۷ )٦٦ £ ৩550‏ 
صاب ۲۰۲۲ الأحساء ۳١۹۸۲‏ 


مكتب توعية الجاليات بابر 
تلیفون ۰۳/۸۹۸۷٤٤ ٤‏ الدمام ۳١۱۱٣۳۹٣‏ 


المؤسسة الخيرية )5544 بحدة 
تليفون AY / ¥۳۰ £۳۹ - ٦۷۳۴۱۷۵٤٣‏ 
فاكس ২৬৭) ٣۷‏ 
ص۔ب ۱۵۷۹۸ جدة ۲١٢٥۵٢‏ 


مکتب توعية الجاليات بحائل 
۰٦ | ۵۴۳۳ ٦۷ ٥۸ ০১৮০‏ فاكس ٩٦/94۳۲۲۱۱١‏ 
۲۸٢٢ ৮০০‏ 


المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالحوطة 
تلیفون ۱/۵٥۵۰۰‏ 
حوطة بني تیم - ص .ب 7 . ؟ 


شع ةالجاليات 
(وزارة الشؤون الإسلامية مركز الدعوة بالریاض ) 
تليفون ۰٠/٢١٦٤٣ ON‏ -الرياض ۱۱۱۳١‏ 


المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالبديعة 
تلیفون ۰٩۱/٤۳۰۱۱۲۲ SG ۰۹ / ٤۳۳۰۸۸۸‏ 
ص.ب ۲۹۳۲ ۲ الرياض ١١٤١١‏ 


المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالبطحاء 
تليفرن ١/4٠۳40 ۷ - £٠۳۰۲۵‏ . 
১16১5১6০05৬‏ 
ص۔ب ۲۰۸۲٤‏ الرياض ۱١٣٤١‏ 


المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد العليا والسليمانية 
تلیفرت .٩/ 41۲۹۹٤4‏ 
ص.ب 5544 الرياض ۱١۵٢۲١‏ 


المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد العزيزية 
تليفون 4468686868 /۱ء 
ص,ب ٤۲۳٤۷‏ الرياض ١١68١‏ 


المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد الدوادمي 
تليفون ۰۱/۹4۲۳۹۳۰٦‏ 
ص.ب ৬১৭1 ١694‏ 


المكتب التعاوز للدعرة والإرشاد ৮৯৮৬‏ 
E ০945‏ فاكس ۹۸۳ :84۸ / 1 › 
ص .ب ۱٦۸‏ الخرج ۱۱۹١١‏ 


المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد الربوة 
تليفون ۲٢٦‏ ۱/۹۷۰۱۱ 
ص۔ب 551586 ١١ ٣۵۷ PUA‏ 


المكتب التعاوني للدعرة ১৩০১৪)‏ رياض الخبراء 
تليفرن ١۷۵۷‏ سح 


المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد با جمعة 
تليفرن ۹) ٣۳٤٣۹‏ /٦ء‏ 
ص.ب ۷ء ؟ 2৮1‏ 1140۲ 


المكتب التعارني للدعوة والإرشاد بالروضة 
تليفون {AAO‏ ٹاکس {AY ٦‏ 
صاب ۸۷۲۹۹ الرياض ١١5147‏ 





ل !~~ 
عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 







: ০:৮৪ ترجمة‎ 37 a 
اش بن فف الدين بن أحمد حسين‎ | | " 
) جل ( باللغة البنغالية‎ 


টি 


